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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছন্দপতন 8°念
আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তৃপ্তির এমন মেজাজ আর কখনও দেখিনি। রাগটা আমার উপর নয় এটা অবশ্য জানা কথাই, ইতিমধ্যে কোনো অপরাধ করার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু এ কীরকম রাগ যে, গায়ের জ্বালায় আমার উপহার দেওয়া পান ছুড়ে ফেলে দিতে হয় ?
রান্নাঘরের তেলে ধোঁয়ায় চিটচিটে বালবের মিটমিটে লালচে আলোয় তাকে আজ অপরূপ দেখায়। এতখানি মনোযোগ দিয়ে আমি বোধ হয় এ পর্যন্ত কোনোদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখিনি।
দাদার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।
আপিস থেকে ফেরার পথে ছেলে পড়িয়ে সাগরের ফিরতে রাত সাড়ে নটা হবে। বোনের ভালো সম্বন্ধ স্থির হয়েছে কিন্তু বোনকে পার করেও যে তাঁর অমানুষিক খাটুনি কমানো চলবে সে ভরসা কম। তার নিজের বউ সস্তান-সম্ভব। বাপের বাড়ি গেছে।
কতটুকু ভাড়া বাড়ি, গায়ে গায়ে ঘর। শুনতে পাই পাশের ঘরে তৃপ্তি মাকে বলছে, ওদের কিছু লাগলে দিয়ো।
ঘুম পাড়াচ্ছি, উঠিব। কী করে ?
अभि उठा अनि मां।
তোর হয়েছে কী বল তো ?
কী হবে ? আমি তোমাদের বামনি নই।
থমথমে মুখ নিয়ে সে ঘরে আসে। চোখের চাউনি দেখে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না যে এই মেয়েটির প্রকৃতি স্বভাবতই অতি ধীর ও শান্ত, দুঃখবেদনা অপমানও সে চিরদিন নম্রভাবে মেনে নেয়।
বিয়ের ব্যাপারে কি কোনো ফাকি আছে ? এমন ফাকি যা তৃপ্তির পক্ষে পর্যন্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ? আসল কথা গোপন করে তৃপ্তির মা কি মিথ্যা বিবরণ দিয়েছেন আমাকে ?
রাগে আমার রক্তেও যেন হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তাই যদি হয়
ব্যাপার কী ?
বলছি। তুমি একবার বম্বে যেতে পারবে ?
তেমন যদি দরকার হয় কেন পারব না ? কিন্তু কী হয়েছে খুলে বলবে তো আগে ?
তৃপ্তি মুখোমুখি বসে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।-যাত শিগগির পর আমাকে বম্বে নিয়ে যেতে হবে। মামার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি পার সব ঠিকঠাক করে নাও- । টাকাও তোমাকে জোগাড় করতে হবে।
আমার সঙ্গে তুমি বম্বে যাবে ? একলা ?
যাব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।
কীসের পীড়নে এমন দিশেহারা হয়ে গেছে। তৃপ্তি ? যে সন্দেহটা মনে জেগেছিল সেটা আরও দৃঢ় হয় আমার মধ্যে। বুঝতে পারি যে, আসল কথা টেনে আনতে হবে আমাকেই, গুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা এখন তৃপ্তির নেই। মনের আলোড়নটা চেপে শাস্ত থাকতে আমারও রীতিমতো লড়াই করতে श्श !
বলি, তোমার মামা কী বলবেন, তোমার মা বাবা সাগরদা কী বলবেন আর লোকে কী বলবে- সে সব কথা পরে তুলছি। হঠাৎ এভাবে বম্বেতে মামার কাছে পালাবে কেন সেটা আগে বুঝিয়ে বলো। কারণটা যদি সে রকম হয়। সত্যি, তা হলে অবশ্য ও সব ভাবনা তুচ্ছ করতেই হবে। বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে ?
তৃপ্তি নীরবে সায় দেয়।
ছেলে তোমার পছন্দ নয় ?
- भों।
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